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ভাতের কাজি 


(প্ৰথম ve) 


ভূমিকা 

কুটিরাশল্প বা হাতের কাজের প্ৰচলন আছে। এই- 
সব হাতের কাজের প্রধান সুবিধা-(১) মূলধন 
লাগে কম; (২) TANTOS খুব বেশি দরকার হয় 
না; (৩) অবসর-সময়ে পাঁরবারের যেকেউ এ-কাজ 
করতে পারে আর, (8) বিক্রি করে মোটামুটি ভালই 
সেদেশে কুঁটিরাশল্পের প্রসার হওয়া যে খুবই 
প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য ৷ 

বই পড়ে ঠিক শিল্প-শিক্ষা হয় না-বই পড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে হাতেকলমে কাজ করেও দেখতে হবে। 
শিল্প-শিক্ষার জন্য হাত, পা, চোখ--এই ইন্দ্ৰিয় 
কয়াটর বিশেষ পরিচালনা দরকার । বিশেষ কারে 
হাতের gear ía নিজের ইচ্ছামত পাঁরচালনা 
দক্ষতা জল্মাবে। 

এই বইতে কতকগুলি গৃহশিল্পের উল্লেখ করা 
হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক পাঁরবারেই যেসব জানস 
ফেলে দেওয়া হয় বা, অবহেলায় AG হয়ে যায়, 
গ্ৰামাণ্ডলে যেসব জানিস প'ড়ে থাকে বা, ব্যবহৃত হয় 
না-এই জাতীয় অনেক জিনিসের সাহায্যেই আমরা 
[িশোরদের হাতের কাজে শিক্ষা দিতে পারি। 
SALE যন্তপাতি বা সরঞ্জাম সংগ্রহ করাও শিল্প- 
শিক্ষার পথে একটা বাধা। কিন্তু, গোড়ার দিকে 
এই অসুবিধা এড়ানো খুব কঠিন নয়। সাধারণত, 
বাড়িঘরে যেসব যন্ত্রপাতি বা নিত্য কাজের সরঞ্জাম 
থাকে, যেমন শিল-নোড়া, ছুর-কাঁচি, দা-কাটীরি-- 
এসব দিয়েই কাজ চলতে পারে। তারপর, প্রয়োজন- 
মত অন্যান্য ছোটখাট যল্রপাতিও ঘরে বসে তোর 
ক'রে নেওয়া যায়। 


খেজুৱ পাতার কাজ 


খেজুরগাছের পাতা দিয়ে হরেকরকম জানিস তোর 
করা যেতে পারে। 

MER: গৃহস্থালী কাজে বাড়্যন একাঁট নিত্য- 
প্রয়োজনীয় জানস। খেজন্রগাছের ডাল-পাতা দিয়ে 
এই বাড়ুন সহজেই তোর ক'রে নেওয়া যায়। 


(১) খেজুরগাছের কয়েকটি ডাল নিয়ে তার 
প্রত্যেকটিকে ১ই বা ২ ফুট লম্বা করে কাটুন। 
cara গোড়ার দিকে পাতাগীলর মধ্যে ২-৪টে 
ছিড়ে ফেলুন OR নকশা)। তারপর, এগ্যালর 
একপ্রান্ত এক দিকে এক সঙ্গে বেধে, বাক অংশ 
[তিনটি আলাদা আলাদা ভাগে বেধে নিন। এখন 
MÍO সূচ দিয়ে চিরে নিলেই ব্যবহারযোগ্য 
বাড়নন তোর হবে। 

(২) একটি খেজুরডাল নিয়ে তাকে ১২ বা ২ হাত 
লম্বা ক'রে OA (QA নকশা)। এইভাবে কাটা 
দু'টি সমান ও শন্ত ডাল একসঙ্গে বেধে তার ৩-৪ 
জায়গায় খেজুরের পাতা দিয়ে বাঁধতে হবে। গোড়ার 
দিককার কয়েকটি পাতা ছিড়ে সেখানেই শন্ত ক'রে 


বাঁধা দরকার। তারপর, আগেকার মতো খেজুরের 
ama একটি সচ ma ba নিলেই বাড়ুন 
তোর হবে (৩নং নকশা)। 


৩নং নকশা 


(0) ৪নং নকশার মতো IIA তোর করতে 
হ'লে একটি খেজুরের ডাল নিয়ে ১নং নকশার 
মতো দু'ভাগে চিরে নেবেন। পাতাগদীলকেও AS 
দিয়ে সর সর; করে চিরে রোদে শ্দীকয়ে নিতে 
ZAL এইভাবে শুকানোর পর UNA ১ই 
ফুট লম্বা ক'রে ভেঙে নিন। ভাঙা ডালগন্দালকে 
একসঙ্গে মুঠো কারে এমনভাবে ধরবেন যাতে ক'রে 
পাতাগদীল ভিতরের দিকে থাকে (GAR নকশা)। 


৪নং নকশা ৫নং নকশা 


তারপর, ওপরের দিকে ২-৩ She ছেড়ে দিয়ে একটি 
সরু দাঁড় দিয়ে বাঁধতে হবে (৬নং নকশা)। বাঁধা 
হ'লে এনং নকশা অনুসারে এ ডালের অংশগ্ালকে 
উল্টিয়ে গাঁটের নিচে E করে ধরবেন। ওপর 
দিকে ডালের যে অংশগ্ীল থাকবে তা একটি একটি 
ক'রে মুড়ে হাতের WL মধ্যে রাখবেন (ER 


A 


৬নং নকশা ৭নং নকশা 
ও UR নকশা দেখুন)। তারপর হাতের-মঃঠোয়- 
ধরা অংশের তিন জায়গায় বেধে সেখানে হাত দিয়ে 
ধরবার মতো যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেবেন। এই 
বাঁধন দিতে তালের ছিলোট বা বেত হ'লেই বাড়ুন 
খুব শন্ত ও মজবুত হবে। 

ঝাড়ন বা ডাস্টারঃ Wide, আলমারি, বাক্স-- 
এসব ঝাড়পোঁছ করবার জন্য ভালো ঝাড়ন বা 
ডাস্টারের প্রয়োজন। খেজনরপাতা দিয়ে এ ধরনের 
ঝাড়ন অনায়াসেই তোর করা যায়। 

(>) খেজনরগাছের ঠিক মাঝখানে ও তার চার- 
পাশে কতকগদীল ডাল থাকে। বেশ কিছাঁদন 
TIME সাদা ও নরম অবস্থায় পাওয়া যায়। 
এই ধরনের সাদা ও নরম খেজনরপাতা সংগ্রহ করে 
আগেকার মতো MD দিয়ে সরু সর; ক'রে চিরে 
নিতে হবে (৮-১০নং নকশা)। তারপর, wate 


৮নং নকশা ডন না 


er 


Ce 


cal 


কাঠের বা বেতের বাঁট যোগাড় ক'রে সেই বাঁটের 
মাথার দিকে e একটি সুতো দিয়ে বেধে নিন 


১০নং নকশা 
. (SSR নকশা)। তারপর, চেরা-পাতা থেকে দ:'টি 
পাতা নিয়ে, বাঁটের ওপর সুতোর পাশে বাসিয়ে, 


১১নং নকশা 


নকশা)। পর পর এইভাবে ro দু'টি পাতা নিয়ে 
সুতো দিয়ে জড়াতে হবে। ঝাড়নের উপযুক্ত কারে 
যখন বাঁটের ওপর পাতাগুলি জড়ানো হয়ে যাবে 
তখন ACLS পাতাগুঁলির ওপর বেশ শন্ত ক'রে 
বেধে দিন। তারপর ২৩টি পেরেক নিয়ে তা পাতা 
ভেদ কারয়ে বাঁটের ওপর বাঁসয়ে নন (১৩নং 
নকশা)। এতে করে পাতাগ্যীল খসে পড়বে AT! 
সুতোর ওপর ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতো বা জার 
লাগয়ে নিলে ঝাড়নাট দেখতে AAA হবে। তা 
ছাড়া, ঝাড়নাটকে আপান আপনার পছন্দসই রঙে 
রঙীন করেও তুলতে পারেন সেইসঙ্গে, বাঁটের ওপর 
রঙ বা MATTE লাগাতে পারেন (১৪নং নকশা)। 
(২) আর একভাবে CEG তোর করা 
যায়। একটি খেজুরের ডাল Tal ডালের এক- 
AD দিয়ে সমান সমান ক'রে চিরে নিন। এইরকম 
কয়েকটা ডাল একসঙ্গে 1নয়ে (১৬নং নকশার 


আঙুল দিয়ে চেপে ধ'রে সুতো পাতা দুটির 
ওপর একবার বেশ ক'রে জড়িয়ে দন (১২নং 


মতো) aras মাথার দিক frat বাঁকিয়ে নিন 
(১৫নং নকশা)। তারপর, বেতের ছিলোট বা 


১৪নং নকশা 


থেকে আরম্ভ করে গোড়া পর্যন্ত প্রত্যেকাট পাতার 
মধ্য ma ভালোভাবে জাঁড়য়ে e ক'রে বাঁধুন। 
Tacos দকে যেখানটায় পাতা নেই সেখানটা ঝাড়নের 
বাঁটের কাজ করবে। À জায়গায় বেতের ছিলোট 
দরে, ৫-৬টা বাঁধন দিলে বাঁটাট বেশ মজবুত হবে। 
মাথার দিকে বাঁকা না থাকলে একাঁট বেত বাঁকয়ে 
পাতা বাঁধবার আগেই খেজুর-ডালের সঙ্গে বেধে 
নেবেন (১৬নং নকশা)। 


SUR নকশা 


তাত পা ভাপ কাজ 
এদেশে তালপাতা খেজুরপাতার মতই সহজলভ্য 
তালপাতার সাহায্যেও হরেকরকম জানস Cola করা 
যায়। 
পাতা কাটাঃ তালপাতা সমান ক'রে কাটবার 
একটা সহজ যন্ত্র .আছে (১৭নং নকশা)। এই 


SAR নকশা 


alo তৈরি করতে প্রথমে একটি ২ ইণ্চি চওড়া, 
২ 219 মোটা ও ৩ ই লম্বা কাঠ দরকার । কাঠের 
চারপাশ বেশ সমান ও মসৃণ হবে। দাঁড় কামাবার 
ব্রেড যতটা লম্বা হয় তার কিছুটা কম এই মাপ 
নিয়ে এ কাঠের এক প্রান্তে দাগ দিন। এ দাগ- 
দেওয়া জায়গায় করাত দিয়ে ৩-৪টি খাপ কাটুন 
(SaR নকশা)। এ ara কম-বেশি গভীর 
হবে। একটি পুরোনো (তাই ব'লে মরচে-ধরা 
নয়!) রেড এ AMARAI ওপরে এমনভাবে পেতে 
দিতে হবে যাতে খাপগডলি ঠিক ব্লেডের নিচেই = 


থাকে। ব্লেডের দুটো দিক কাঠের ওপর পেরেক 
ma বেশ ক'রে এ'টে দিন। তারপর, AMARA 
নিচের দিকে কাঠের যে যে অংশ দেখবেন সেগযালর 
ওপর এক-একখানি ছোট টিনের পাত বাঁসয়ে তাতে 
ছোট ছোট = একটে দিতে হবে। রেডের মাঝ- 
খানে যে গর্ত থাকবে তার মধ্যে এবং রেডের g- 
প্রান্তেও এক-একাট 9, IAG দেওয়া প্রয়োজন । 
তা ছাড়া, এই কাঠাঁটকে যাতে পায়ে চেপে রাখা 
যায় সেজন্য আর-একটি লম্বা কাঠের DE এর সঙ্গে 
লাগিয়ে নিতে হয় (SIR নকশা)। ১৮নং নকশা 
অনুযায়ী একাঁট তালপাতা দু'হাতে ধ'রে এই যন্ত্রের 


১৮নং নকশা 


একাঁদকে লাগয়ে অন্যাদক দিয়ে টেনে বের করতে 
পারলেই মাপমত পাতা কাটা হয়ে যায়। যে খাপের 
মধ্য দিয়ে পাতা যাবে সেই খাপের মাপেই পাতা 
সমানভাবে কেটে আসবে। 


পাতা রং করাঃ তালপাতার জানিস প্রয়োজনমত 
রং করে নিতে পারলে দেখতে খুব AA হয়। 


তালপাতা রং করতে সাধারণত 'মেজেন্টা' রং 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব কাজে কম দামের রং 
ব্যবহার করাই উচিত, কারণ তাতে খরচ হয় কম, 
আর সস্তা দরে ছাড়তে পারলে জানিস বাক্ররও 
সুবিধা | 


তালপাতা রং করার কয়েকটা সাধারণ নিয়ম 
আছে। আবশ্যকমত ÍA কাটা হয়ে গেলে 
সেগদাল একত্রে জাঁড়য়ে থাক থাক করে বাঁধতে 
হবে। এ এক-একটি থাকের দ:-তিন জায়গায় 
বাঁধা প্রয়োজন। এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে 
পাতাগীল না খোলে বা লে হয়ে যায়। 


আগে থেকে ১০. সের. পরিমাণ জলে ই সের 
পারমাণ হরীতকী গুড়ো ক'রে ১৩-১৪ ঘণ্টা 
ভিজিয়ে aa পরে, তা সিদ্ধ করে নিন। 
ঘণ্টাখানেক সিদ্ধ হবার পর ফুটন্ত জল থেকে 
aora তুলে এ জলে পাতার ne 
ফেলে 'দন। পাতার থাকগনুলিকে ঘণ্টাখানেক 
সিদ্ধ কারে নিতে হবে। হরীতকীর জলে এইভাবে 
সিদ্ধ হওয়ার ফলে পাতাগ্দীলর রং-গ্রহণের ক্ষমতা 
যেমন বাড়ে, রং-ও তেমান পাকা হয়। হরীতকী 
ভেজবার সময়, সিদ্ধ হবার সময় ও তার পাঁরমাণের 
_ ওপরেই রঙের জ্যোতি নির্ভর করে। 


রং করার উপকরণ ও পাঁরমাণঃ একসের পাঁরমাণ 
তালপাতা রং করতে হ'লে আধ মণ জল দরকার । 
এ জলে ই ভাঁর থেকে ১ ভার রং, রঙের দ্বিগুণ 
ফটাকার ও দ্বিগমণ রোঁড়র তেল লাগে। হালকা 
রং করতে হ'লে রঙের পাঁরমাণ হবে কম, আর রং 
গাঢ় করতে হ'লে রঙের পরিমাণ হবে বোশ। রোঁড়র 
তেলের অভাবে সাঁরষা, মহুয়া, বাদাম ইত্যাদি তেলও 
ব্যবহার করা যায়। তবে রোঁড়র তেল কম হলেই 
চলে, কিন্তু এসব তেলের বেলায় পাঁরমাণটা কিছু 
বোঁশ নিতে হয়। 

প্রথমে জলটা বেশ ভালো ক'রে ফন্নাটয়ে নিতে 
হবে। È ফুটন্ত জলে রং ও ফটাকরি ফেলে Ma 
তা বাঁশের বা কাঠের হাতল দিয়ে ঘে'টে নিতে 
পারলে ভাল হয়। রংটা যখন বেশ গ'লে যাবে 
তখন তালের Ara, ফুটন্ত জলে ফেলে দিন; 
তারপর, বাঁশের বা কাঠের হাতল Ma rover, fees 
বেশ ক'রে উলটে-পালটে নিন। আধ ঘণ্টা এইভাবে 
করবার পর যখন বোঝা যাবে যে, AMIA TAS রং 
ধরেছে তখন এ হাতলের সাহায্যে পাতাগ্দালকে 
জল থেকে তুলে ধরতে হবে; তারপর, এ জলে তেল 
ফেলে বেশ ক'রে ঘেটে নিতে হবে। জলে-তেলে 
ঘাটাঘাঁটি হয়ে গেলে ATAR আবার তাতে 
ফেলে দিন এবং আধ ঘণ্টাখানেক Ea জলে 
উলটে-পালটে TAAI তারপর, রঙের AATF 
আগমন থেকে নামিয়ে নিয়ে সেই অবস্থায় তা ঘণ্টা 
দুই রেখে দেবার পর পাতাগন্লিকে তুলে নিয়ে 
বার দুই-তিন জলে ধুয়ে রোদে শদকাতে দেবেন। 

২ 


প্রয়োজন হ'লে সাবান ও সোডা দিয়েও ধুয়ে নিতে 
পারেন। এইভাবে পাতায় যে রং বসবে তা একাঁদকে 
যেমন হবে পাকা, অন্যাদকে তেমাঁন হবে উজ্জবল। 
তালপাতার পাখাঃ (১) একটি তালপাতার 
RATA কেটে নিয়ে আধ ঘণ্টাখানেক তা রোদে 
ফেলে AM ফলে, পাতা কিছুটা নরম হবে। 
তারপর, AIR আস্তে আস্তে এমনভাবে 
খুলে ধরতে হবে যাতে AA কোন জায়গায় 
ফেটে না যায় (SSR নকশা)। প্রয়োজনমত দ:'- 
পাশের কতকগুলি পাতা কেটে দিতে পারেন। 


১৯নং নকশা 
সমস্ত পাতার ডগার দকটাই বেশ ক'রে ছেটে 
দিতে হবে। পাতাল যাতে MPA না যায়, 
সেজন্য চেপে রাখার ব্যবস্থা করাও দরকার | 
এইভাবে একটা গোটা দিন চাপা দিয়ে রাখতে 
পারলে পরাঁদন দেখতে পাবেন যে, তালপাতার 
বেগড়োটি ঠিক একট হাতপাখার আকার নিয়েছে। 
১০-১২ ঘণ্টা পরে তুললেও চলতে পারে। পাখা 
tela করবার আগে পৌন্সল দিয়ে অপ্রয়োজনীয় 
অংশে দাগ দিয়ে নেবেন, তারপর সেই অংশটনকু 
কেটে ফেলতে হবে। কাটা হয়ে গেলে, নকশার 
মত বেগড়োর দু'পাশে mtb সর; বাঁশের বাতা 
লাগয়ে নিন (২০নং নকশা)। এটা হাতলের কাজ 


FACT! ডাটা কেটে না ফেললে তা দিয়েও হাতলের 
কাজ চলতে পারে। পাখাটিকে সুন্দর ক'রে সাজাতে 
হলে পাতার ওপরকার অংশটায় সরু ক'রে রঙণন 
কাপড়ের ফালি সেলাই ক’রে নিতে পারেন_হাতলেও 


রং করতে পারেন (২১নং নকশা)। অনেকে পাখায় 


HAIS বসান । 


২১নং নকশা 


(২) তালের পাতা বুনেও পাখা তৈরি করা যায়। 
এইভাবে পাখা তৈরি করতে হ'লে, যতখানি চওড়া 
করা প্রয়োজন সেইমত একটি সমতল জায়গায় 
কতকগুলি পাতা একাটির পর একটি সাজিয়ে নিন। 
সমানভাবে রাখবার জন্য পাতাগুলির ওপর একটি 
ছোট পাটা কিংবা, লোহার পাত রেখে তা পায়ের 
আঙুলে চেপে রাখতে হবে। এখন, বাঁদিক থেকে 
আরম্ভ করে একটি করে পাতা বাদ দিয়ে অনা 
পাতাটি ওপরের দিকে তুলে ধরুন। এরই ব্যবধানে 
আর একাঁট পাতা আড়াআড়িভাবে বসিয়ে দিন 
(২২নং নকশা)। পরে, নিচের পাতাগুলিকে ওপরের 
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দিকে আর, ওপরের পাতাগাীলকে নিচের দিকে 
নিয়ে আসুন। এইভাবে, পাতার চাটাই বোনা হয়ে 
গেলে, বাড়ীত অংশগুলকে এমনভাবে গজে দিন 
যাতে না ANA সহজে চোখে পড়ে। তারপর, 
গিন্টওয়ালা একটি বাঁশের se ভালভাবে চে'ছে 


৫১০০ লু লক 


নিয়ে চাটাইয়ের একপ্রান্তে হাতলের মত ক'রে 
লাগিয়ে নিলেই হ'ল (ROR নকশা)। একটি 


২৩নং নকশা 


শের নল যদি এইসজ্গো লাগিয়ে নিতে পারেন তে 
TENET দেখানো হয়েছে কিভাবে বটি ও নল 
হবে। 
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গোছা চুল নিয়ে বেণী বাঁধেন, সেইভাবে তিনটি 
তাতে ক'রে Tala শন্ত ও মজবুত হয়। প্রথমে 


সমানভাবে PONTE তালপাতা চিরে নিন। তারপর, . 


তা থেকে তিনটি পাতা নিয়ে ১, ২, ৩, এইভাবে 
চাঁহিত PRAL na শুর হবে বাঁদিক থেকে 
(২৬-২৮নং নকশা)। 


২৮নং নকশা 


২৭নং নকশা 


প্রথমে OR পাতাকে ২নং পাতার নিচে রেখে 
SR পাতার সঙ্গে সমান্তরাল PRA | 

পরে ১নং পাতাকে ৩নং পাতার চে রেখে 
২নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করুন | 


পরে ২নং পাতাকে ১নং পাতার নিচে রেখে 
৩নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল PIA | 
পরে OR পাতাকে ২নং পাতার নিচে রেখে 
১নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করুন। 
পরে ১নং পাতাকে ৩নং পাতার নিচে রেখে 
২নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল FIA | 
পরে ২নং পাতাকে SAR পাতার চে রেখে 
৩নং পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করুন। 


এইভাবে ক্রমাগত বুনে প্রয়োজনমত তা শেষ করতে 


২৯নং নকশা অনুসারে একটি পাতা অন্য পাতার 


২৯নং নকশা 
উপরে WALA! ওপরকার পাতাটকে ৩০নং নকশা 
অনুযায়ী Gla আনুন। এতে করে দেখতে 
পাবেন যে, ৪টি বাহুর AID হয়েছে। সেই চারাঁট 
বাহুকে বাঁঁদিক থেকে শুরু করে যথাক্রমে ১, ২, 
৩, ৪ নম্বরে চিহ্নিত ক'রে নিতে হবে (৩০-৩১নং 
নকশা)। তারপর-_ 


১নং বাহ টিকে ২নং বাহুর ওপরে ঘুরিয়ে ORR 
পাতার সমান্তরাল করুন। 
তারপর SR AR eee OR বাহুর Ro 
RA ১নং পাতার ওপরে ২নং পাতার 
সমান্তরাল করুন। 
তারপর RAS MRP ৪নং বাহুর ওপরে 
ঘ্যারয়ে ১নং পাতার সমান্তরাল করুন। 
তারপর OR RTVA OR বাহুর নিচে 
ঘুরিয়ে SR পাতার ওপরে SR পাতার 
সমান্তরাল FIA | 
তারপর SA TM om IZA ওপরে 
ঘুরিয়ে ২নং পাতার সমান্তরাল FTA l 
তারপর SA TWA ২নং বাহুর নিচে 
ঘ্বারয়ে ৪নং পাতার ওপরে ৩নং পাতার 
সমান্তরাল করুন। 
তারপর OR MIF sae বাহুর ওপরে 
ঘুরিয়ে ৪নং পাতার সমান্তরাল করুন। 
তারপর ২নং 'বাহটিকে ৪নং বাহুর নিচে 
ঘুরিয়ে OR পাতার ওপরে ১নং পাতার 
সমান্তরাল FAA | 
এইভাবে ৮-বার বোনা হয়ে গেলে, প্রয়োজনমত 
আরও বুনে নিতে পারেন। 
চার-পাতার কলি-ভাঙা ব্যন্যানঃ চার-পাতার 
TAI নিয়মে যেমন একটি পাতাকে অন্য পাতার 
ওপরে রাখা হয়, এই কলি-ভাঙা TÍAS সেই- 
রকম একটি পাতাকে আর একটি পাতার ওপরে 
গাখতে হবে। আগেকার নিয়মে, এক্ষেত্রেও ঘুরিয়ে 
চারটি বাহুর সমষ্টি করা প্রয়োজন। বাঁদিক থেকে 
TRG পর পর ১, ২, ৩ ও ৪ এইভাবে 
DES ক'রে বোনা শুরু করুন (৩২-৩৪নং 
নকশা)। 


৩৩নং নকশা 


৩৪নং নকশা 


১নং বাহদটিকে ২নং বাহুর ওপর ঘুরিয়ে ৩নং = 


পাতার সমান্তরাল করুন। 


৪নং বাহাটকে ৩নং বাহুর ওপর ঘুরিয়ে sae 
পাতার ওপর ২নং পাতার সমান্তরাল করুন। 


৩নং TWF ১নং ও sae বাহুর 1নচে 
LITA ২নং বাহুর ওপর তুলুন। 


OR বাহাটকে ২নং বাহুর নিচে ঘুরিয়ে ৪নং 


TRA ওপর VLA ও ১নং বাহুর সমান্তরাল 
করুন। 


AR বাহ্দাটকে ৪নং ও ৩নং বাহুর নিচে 
TIT ১নং বাহুর ওপর তুলুন। 


২নং বাহখাটকে ১নং বাহুর নিচে ৩নং বাহুর 
ওপর ARTE ৪নং বাহুর সমান্তরাল করুন । 


১নং RT ৩নং ও ২নং বাহুর নিচে 
MEIR ৪নং বাহুর ওপরে রাখুন! 


১নং বাহাঁটকে ৪নং বাহুর নিচে A RAK 
বাহুর ওপরে ৩নং বাহুর সমান্তরাল করুন। 
৪নং TUT ২নং ও ১নং বাহুর TAC 
Tita ৩নং বাহুর ওপর তুলুন। 

৪নং বাহাটকে ৩নং বাহুর নিচে VIMA ১নং 
বাহুর ওপর ২নং বাহুর সমান্তরাল করুন! 
৩নং বাহুটিকে ১নং ও ৪নং বাহুর নিচে 
ঘুরিয়ে ২নং বাহুর ওপর AAA! 

৩নং বাহ্কাটকে ২নং বাহনর নিচে ঘ্বারয়ে EM 
বাহুর ওপরে তুলে ১নং বাহুর সমান্তরাল 
করুন। 

২নং বাহুটকে ৪নং ও OR বাহুর নিচে 
ঘুরিয়ে ১নং বাহনর ওপরে রাখুন। 

২নং বাহ্বাটকে ১নং বাহুর নিচে VACA ORR 
বাহুর ওপর দিয়ে SR বাহ রর সমান্তরাল 
PRAL (৩৫-৩৯নং নকশা) 


এর পরে যদি আরও বনতে হয়-তা হ'লে 
ওপরকার এই নির্দেশমতই বুনে যেতে হবে। 

পাঁচ-পাতার A প্রথমে পাঁচাট পাতা নিয়ে 
তাদের পাশের ছাঁবর মতো কারে সাজান। আগেকার 
মতো পাতাগ্দীলকে পর পর ১, ২, ৩, ৪ ও ৫নং 
ক'রে চিহিত করুন। ছবিতে দেখুন কিভাবে ১, ২ 
ও OF ATAR বাঁদিকে ও ৪, ৫নং পাতা- 
দুটিকে ডানদিকে রাখা হয়েছে (9০নং নকশা)। 


৪নং পাতাটি ১ ও ৩নং পাতা দুটির ওপরে আর, 
২নং পাতার নিচে আছে। GAR পাতাটি ১ ও ৩নং 
পাতা ma নিচে, আর ২নং পাতার ওপরে 
আছে (৪১-৪২নং নকশা)। 


SIR নকশা 
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৪২নং নকশা 


ATS আরম্ভ ক'রে 

(>) বাঁদিক থেকে ১নং পাতাটকে ঘদারয়ে 
নং পাতার ওপর দিয়ে এবং ৩নং পাতার 
নিচে দিয়ে তার ডান দিককার ৪নং পাতার 
সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন। 

(২) ডানাদিক থেকে ৫নং পাতাটিকে a 
৪নং পাতার ওপরে এবং ১নং পাতার নিচে 
ঘুরিয়ে তার বাঁ-দিককার OR পাতার সঙ্গে 
সমান্তরাল ক'রে AAT 

(৩) বাদক থেকে ২নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে 
৩নং পাতার ওপরে ও ৫নং পাতার নিচে 
ঘুরিয়ে তার ডান-দদককার ১নং পাতার সঙ্গে 
সমান্তরাল ক'রে AAA 

(8) ডানাদক থেকে sag পাতাটকে a 
SR পাতার ওপরে আর ২নং পাতার নিচে 
ঘুরিয়ে তার বাঁঁদককার ৫নং পাতার সঙ্গে 
সমান্তরাল ক'রে রাখুন। 

(৫) বাদক থেকে ১নং পাতাটিকে ঘুরিয়ে 
ER পাতার ওপরে আর ৪নং পাতার নিচে 
দিয়ে ised তার ডান-দিককার ২নং পাতার 
সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে TAAI 

(৬) ডান-দিক থেকে sae পাতাটিকে ঘুরিয়ে 
২নং পাতার ওপরে ও ৩নং পাতার নিচে 
ঘুরিয়ে তার বাঁ-দিককার sae পাতার সঙ্গে 
সমান্তরাল ক'রে রাখুন। 


এইভাবে একবার TAF থেকে, অন্যবার ডান- 
দিক থেকে বুনে ইচ্ছামত জানসাঁটকে বড় করা 
যায়। 

ছয়-পাতার hits প্রথমে ছয়াট পাতা 'নয়ে 
৪৩নং নকশার মতো করে সাজান। তারপর পাতা- 
TICS পর পর ১, ২, ৩, 8, €, ৬-এইরকম 
নম্বর দিয়ে চিহৃত করুন। 


ছাঁবাটতে gm পাতা ১ ও OAR পাতা mo Ta 
{নিচে ও ২নং পাতাটির ওপরে আছে। নং পাতাটি 
১ ও ৩নং পাতা MER ওপরে ও ২নং পাতার নিচে 
আছে। ৬নং পাতা ১ ও ৩নং পাতা m Toa নিচে 
ও ২নং পাতার ওপরে আছে। 


এখন TAS আরম্ভ ক'রে 
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(SI ডান-দিক থেকে GR  পাতাটিকে ঘুরিয়ে 
এনে ৪নং পাতার ওপর দিয়ে ও ১নং পাতার নিচে 
দিয়ে ২নং পাতার ওপরে তুলে এনে তার বাঁ-দিককার 
VAR পাতার সঙ্গে সমান্তরাল করে AA! 

(৫) বাদক থেকে OF পাতাঁটকে ঘ্দীরয়ে ৬নং 
পাতার নিচে দিয়ে-ও ৫নং পাতার ওপর দিয়ে নিয়ে 
গিয়ে তার ডান-দককার ২নং পাতার সঙ্গে 
সমান্তরাল ক'রে রাখুন 

(৬) ডান-দক থেকে ৪নং পাতাঢিকে ঘুরিয়ে 
SAR পাতার ওপর Tra ও ২নং পাতার চে দিয়ে 
OR পাতার ওপরে তুলে তার বাঁদককার নং 
পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন। 

(a) বাদক থেকে ৬নং পাতাটিকে RA 
৫নং পাতার নিচে দিয়ে ৪নং পাতার ওপরে তুলে 
এনে তার ডান-দককার OR পাতার সঙ্গে 
সমান্তরাল ক'রে রাখুন (SCH নকশা)। 

(৮) ডান-দক থেকে ১নং পাতাটিকে RA 
a পাতার ওপর দিয়ে আর ৩নং পাতার নিচে 
দিয়ে নিয়ে গিয়ে ৬নং পাতার ওপরে এনে 


তাকে বাঁঁদককার SAL পাতার সঙ্গে সমান্তরাল 
করে রাখুন । 


(১) বাঁ-দক থেকে ১নং পাতাটিকে RR তত 


পাতার নিচে দিয়ে ও ৩নং পাতার ওপর দিয়ে 
TAT তার ডান-দিককার ৪নং পাতার সঙ্গে 
সমান্তরাল ক'রে রাখুন। 

(২) ডান-দিক থেকে ৬নং পাতাটিকে A 
CR পাতার ওপর দিয়ে ৪নং পাতার নিচে ও ১নং 
পাতার ওপর ma ঘুরিয়ে তার বাঁদককার ৩নং 
পাতার সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে রাখুন। 

(৩) are থেকে ২নং পাতাঁটকে a 
৩নং পাতার নিচে দিয়ে এবং ৬নং পাতার ওপর 
দিয়ে নিয়ে গিয়ে তার ডান-দিককার ১নং পাতার 
MA সমান্তরাল ক'রে রাখুন (৪৪নং নকশা)। 


৪৪নং নকশা 


এই নিয়মে প্রয়োজনমত বুনে যেতে পারেন। 
সাত ও তার বোশ পাতার las সাত কিংবা 
তার বোঁশ পাতা নিয়ে চাটাই বনতে হ'লে ঠিক 
আগেকার 1নয়মেই বোনা যেতে পারে। কেবল মনে 
রাখতে হবে__ 


৪৬নং নকশা 


(১) প্রথমে বাদক থেকে বোনা শুরু করতে 
হবে (SUR নকশা)। 

(২) পাতাগনীল যাদি বে-জোড় সংখ্যায় থাকে, 
তা হ'লে Cia দিয়ে বোনা শুরু করবার সময় 
জোড় মিলিয়ে নিলেই দেখা যাবে যে, একটি পাতা 
বাড়াত হচ্ছে। এই বাড়াত পাতাটকে বাঁদকে 
আনতে TAI অর্থাৎ ৭ট পাতা থাকলে ৪টি 
বাঁদিকে আর ৩টি ডানদকে থাকবে (Bam 
নকশা)। পাতার সংখ্যা ৯ হ'লে তার ৫টি পাতা 
থাকবে বাঁ-দকে আর ডান-দিকে ৪াঁট। 


T 
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(৩) MÍA বে-জোড় সংখ্যায় থাকলে দু 
দিকের শেষ পাতা দুটি হয় ওপর দিকে না-হয় 
নিচের দিকে ইচ্ছা ও RAS যে-কোন একাদকে 
IRA কাজ শুর; করতে হবে। 

পাতার চাটাইঃ নানাভাবে পাতার চাটাই বোনা 
যায়। পাতা রঙীন ক'রে বনতে পারলে সে চাটাই 
যে দেখতে সুন্দর হবে তা বলাই বাহ:ল্য। 
সরল বোনাঃ ধরুন, আপান একটি পাতার 
STR LACH, তার অর্ধেকটা হবে রঙীন আর 
বাকটায় থাকবে পাতার স্বাভাবিক RI অথবা, 
চাটাইয়ের অর্ধেকটা হবে এক রঙের, বাকি অর্ধেকটা 
হবে অন্য রঙের (৪৮নং নকশা)। 


সরল বোনার নিয়মে চাটাই বুনতে হ'লে একাঁট 
সমতল জায়গায় AA লাগালাগভাবে পর পর 
সাজিয়ে নেবেন। আপাঁন যত বড় কারে চাটাই 
বনতে চান সেইভাবে মাপ নিয়ে manche 
সাজাবেন। হাতপাখা বোনার নিয়মে একটির পর 
একটি পাতা ওপরে তুলে, একটি পাতা নিচে রেখে 
এক-একটি পাতার ব্যবধানে পরিয়ে দেবেন। পাতা- 
গলি যদি ACO থাকে তা হ'লে তা থেকে প্রথমে 
একাঁট রঙের পাতা বিছিয়ে নিয়ে, অন্য রঙের পাতার 
সাহায্যে বুনতে হবে। 

ইল ৰোনাঃ এই নিয়মে বনতে, হ'লে প্রথমে 
পাতাগদীলকে সমানভাবে চিরে নিয়ে নানা রঙে 


ILA নেবেন। এখন যে Porter নিচে থাকবে 
Ara হবে সাদা আর, যে পাতাগুলর সাহায্যে 
বোনা হবে সেগুলি হবে রঙীন (৪৯নং নকশা)। 


চাটাইটি যতটা চওড়া করা প্রয়োজন সেই মাপের 

একাঁট সমতল জায়গায় সাদা পাতাগালকে সাঁজয়ে 
নেবেন। তারপর একাঁদকে একাঁট কাঠের পাটা বা 
বাঁশের বাতা দিয়ে পায়ে চেপে ধরবেন। এতে ক'রে 
ante আর এাঁদকে-ওঁদকে স'রে যাবে না, 
বনতেও ART হবে (GOA নকশা)। 


৫০নং নকশা 


ATS আরম্ভ ক'রে-(১) প্রথমে wi পাতা 

ওপরে তুলে ও q পাতা নিচে রেখে, এইভাবে 

সমস্ত পাতা ভাগ করে নিয়ে তাদের ব্যবধানে 

একাঁটি রঙীন পাতা পাঁরয়ে দিন। (২) দ্বিতীয় 

দফায়, খালি বাঁঁদকের প্রথম পাতাটি নিচে রেখে 

বাকি AA যথাক্রমে দুটি পাতা ওপরে আর 
৩ 
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দুটি পাতা নিচে রেখে তাদের ব্যবধানে একটি 
রঙীন পাতা ARE দিন। (৩) তৃতীয় দফায়, 
যথাক্রমে দুটি পাতা নিচে আর O পাতা ওপরে 
রেখে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পাঁরিয়ে 
দিন। (৪) চতুর্থ দফায় প্রথম পাতাটি ওপরে এবং 
বাঁক পাতাগমাল যথাক্রমে To নিচে ও MT ওপরে 
রেখে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পাঁরিয়ে 
দিন। চাটাইটি বড়ই হোক, আর ছোটই হোক, 
বোনা থেকে আরম্ভ ক'রে তা শেষ করা পর্যন্ত এই 
নিয়মেই বুনে যেতে হবে। বোনা শেষ হয়ে গেলে 
চারাদকের মুখগ্যীল বেধে দেবেন। 

{তন-পাতার las ওপরকার mi পাতা 1নচে 
রেখে ও E পাতা ওপরে তুলে baa বোনার 
নিয়ম. আগে যেভাবে বলা হয়েছে, ঠিক সেই নিয়মে 
[তিনটি পাতা নিচে রেখে ও তিনাঁট পাতা ওপরে 
তুলে তিন-পাতার টইল বোনা যেতে পারে। 
কলি beats পাতাগাঁলকে সমতল কোনো 
জায়গায় পর পর সাঁজয়ে এক প্রান্তে একটি কাঠের 
sa বা বাঁশের বাখারি দিয়ে পায়ে চেপে RA! 
প্রীত ভাগে ৫টি ক'রে পাতা রেখে পাতাগ্ীলকে 
ভাগ HAL শেষের ভাগে একাট পাতা কম ক'রে 
তাতে মাত্র ৪টি পাতা রাখুন, তারপর বনতে শুরু 
PI 

(১) প্রথম ciò পাতার মধ্যে ২টি নিচে ও ২টি 
ওপরে এবং ৫ম পাতাটি নিচে ও দ্বিতীয় টি 
পাতার মধ্যে ২টি ওপরে ও ২টি নিচে এবং ৫মাঁট 
ওপরে এই নিয়মে লাইনের শেষ পর্যন্ত পাতা- 
গুলিকে ভাগ ক'রে তাদের ব্যবধানে একাঁট রঙীন 
পাতা পাঁরয়ে দিন। 

(২) দ্বিতীয় বারে প্রথম পাতাঁটিকে ওপরে 
রেখে অবাঁশম্ট পাতাগীলর mie নিচে ও Tonto 
ওপরে এই নিয়মে লাইনের শেষ পর্যন্ত ভাগ করে 
তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পাঁরয়ে দিন। 
এবারে শেষের দু'টি পাতা ওপরে থাকবে। 

(৩) তৃতীয় বারে দুটি পাতা ওপরে ও দনটি 
পাতা নিচে এবং ABT পাতাটি ওপরে, আবার MT 


পাতা নিচে ও দ:’টি পাতা ওপরে এবং একটি নিচে 
এই নিয়মে অবশিষ্ট পাতাগুলিকে ভাগ ক'রে তাদের 
ব্যবধানে একাট ACTA পাতা পাঁরয়ে দিন। এবারে 
শেষের পাতা MT ওপরে থাকবে। 


(8) চতুর্থবারে প্রথম পাতাঁট নিচে রেখে বাঁক 
পাতার MT ওপরে ও foo নিচে এই নিয়মে 
লাইনের শেষ পর্যন্ত ভাগ ক'রে তাদের ব্যবধানে 
একাঁট রঙীন পাতা পারিয়ে দেবেন। এবারে, শেষের 
একাট পাতা নিচে থাকবে। 


(৫) পণ্ডমবারে প্রথম বারের মত ভাগ ক'রে 
ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পাঁরয়ে দেবেন। 
(৬) ষজ্ঠবারে দ্বিতীয় বারের মত ভাগ ক'রে 
ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পাঁরয়ে দেবেন। 


(৭) সপ্তমবারে তৃতীয় বারের মত ভাগ ক'রে 
ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন। 


(৮) অষ্টমবারে চতুৰ্থ বারের মত ভাগ ক'রে 
ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পাঁরয়ে দেবেন। 
(৯) নবমবারে প্রথম বারের মত ভাগ ক'রে 


ব্যবধানে একটি রঙীন পাতা পরিয়ে দেবেন (৫১নং 
নকশা)। 


৫১নং নকশা 


১৪ 


এই নিয়মেই বরাবর বনতে হবে। কলি টুইল 

TUS হ'লে প্রত্যেক লাইনে প্রথম পাতাটি নিচে 
অথবা ওপরে যেভাবেই থাকুক না কেন শেষের 
পাতাটও ঠিক সেই নিয়মে নিচে অথবা ওপরে 
থাকবে। এইভাবে চাটাই বোনা শেষ হ'লে আগেকার 
নিয়মে চারদিকের মুখ বে'ধে দেবেন। 


ডায়মন্ড বোনাঃ কাপড়ে যেভাবে ডারমন্ড বোনা 
হয় চাটাইয়েও সেই রকম ডায়মন্ড বোনা যেতে পারে। 
এই ডায়মন্ড বুনলে এর মধ্যে একটি বরাঁফর মতো 
জায়গা দেখা যাবে (৫২নং নকশা)। 

আগেকার মত সাদা পাতাগদালকে একটি সমতল 
জায়গায় বাঁছয়ে তার এক প্রান্তে একটি কাঠের 
SEI অথবা বাঁশের বাতা চাপিয়ে পায়ে চেপে ধরতে 
হবে। এর পর পাতাগদালকে জোড়া হিসাবে গুনে 
নিয়ে যত জোড়া হবে তার চেয়ে একটি বোশ পাতা 
নিন। 


৫২নং নকশা 


ডায়মন্ড বোনা ঠিক মাঝখান থেকে শুর; করতে 
হয়। 


(১) প্রথমে ঠিক মাঝখানের পাতা ওপরে তুলে 
তার দ'পাশের পাতাগদ্ীলকে যথাক্রমে ৪টি নিচে 
ও ৪টি ওপরে রেখে তাদের ব্যবধানে একটি রঙগন 
পাতা পরিয়ে দেবেন। 


(২) দ্বিতীয়বারে মাঝখানের তিনাঁট পাতা 
ওপরে তুলে RAGE বাঁক পাতাগদ্ীলকে যথাক্রমে 
৪টি নিচে ও ৪টি ওপরে রেখে তাদের ব্যবধানে 
একটি রঙীন পাতা পাঁরিয়ে দেবেন। 

(৩) তৃতীয়বারে মাঝখান থেকে CTE পাতা ওপরে 
তুলে TAHA পাতাগ্ালকে যথাক্রমে ৪টি নিচে ও 
Sid ওপরে রেখে তাদের ব্যবধানে একটি রঙীন 
পাতা পাঁরয়ে দেবেন। 


(8) চতুর্থবারে মাঝখান থেকে ৭ট পাতা ওপরে 
তুলে দ:’পাশের CAPS পাতাগদ্রীলকে যথাক্রমে 
sit নিচে ও sit ওপরে তুলে তাদের ব্যবধানে 
একাঁট রঙীন পাতা পরিয়ে দিন (COR নকশা)। 


এ পৰ্যন্ত যে ৪টি পাতা বোনা হ'ল AIA 
যথাক্রমে মাঝের ১, ৩, ৫ ও ৭ পাতার ওপরে তুলে 
এবং তাদের RACE ATTACH যথাক্রমে sit 
Fo ও ৪টি ওপরে তুলে বোনা হ’ল। এখন 
মাঝখান থেকে যথাক্রমে ১, ৩, ৫ ও ৭ পাতা নিচে 
রেখে এবং তাদের দু'পাশের পাতা যথাক্লমে ৪টি 
ওপরে ও ৪টি “নিচে রেখে তাদের ব্যবধানে ৪টি 
রঙীন পাতা পাঁরয়ে দেবেন। এর পর প্রথম ৪টি 
পাতার মত SIE পাতা এবং দ্বিতীয় ৪ট পাতার 


মত ৪টি পাতা এইভাবে মোট ৮টি পাতা বনতে 
হবে। 


১৫ 


আপনি যে জিনিসটি বুুনবেন তার মাঝ ARTO 
বনে এইভাবে যতবার প্রয়োজন হবে ততবার viv 
ক'রে পাতা বুনে অর্থাৎ বারে বারে ওপরকার 
Roms বুনে সেই GMA ঠিক মাঝ পর্যন্ত 
আসবেন। এতে করে বরাফ আকারের চার কোনা 
Tag ঠিক অর্ধেক দেখা যাবে। 

তালপাতার ' ব্যাগঃ পূর্বেকার নিয়মে একটি 
চতুচ্কোণ তালপাতার চাটাই GS 
নকশা)। এই চাটাইয়ের চারপাশ সমান থাকবে। 


«am নকশার মত চাটাইটি মুড়ে নিয়ে তার 


SS 
RRS 
RX 


RS 
XXX 


৫৫নং নকশা 

মাঝের খাঁজাট বাঁক কোণ iva ঠিক মাঝখানে 
পড়বে। যে জায়গায় ভাঁজাঁট পড়বে ঠিক সে 
জায়গায় একাট ALOT বেধে দিলে দঃ'পাশের পাতা- 
গুলির আর স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকবে AT! 
এখন যে কোণ দ:টির ওপর ভাঁজাট পড়ল, সেই 
কোণ দুটিতে যে পাতাগনাঁল বের হয়ে থাকবে তার 


১৬ 


ine থেকে যে পাতাগুলি এসেছে তার প্রথম টুইল বোনার নিয়মেও তালপাতার ব্যাগ তৈরি 
দুটি পাতাকে পরস্পরের সঙ্গে বেধে নিলে পর করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে BSA বোনার 
যে পাতা যোঁদকে যাবে, তাকে a নিয়মে একটি চাটাই বুনে নিতে হবে। পরে তাকে 
দিতে হবে। পরে যে পাতা যোঁদকে বের হয়ে ওপরকার নিয়মে ভাঁজ ক'রে, বাকি অংশটুকু টুইল 


থাকবে তাকে তার াবপরীত দিকে বনতে হবে। বোনার নিয়মে বুনে নেবেন। তারপর, একই নিয়মে 
বোনবার সময় বোনা অংশের ওপর নজর রেখে ঢাকনা তোর করে লাগিয়ে নিলেই সুন্দর ব্যাগ 
als দিক থেকে একবার করে বুনে যাবেন। তৈরি হয়ে যাবে (৫৮-৫৯নং নকশা)। 


বোনা হয়ে গেলে যে ADA বের হয়ে থাকবে 
সেগঢলকে মুড়ে উলাঁটয়ে বোনা অংশের মধ্যে 
সমান করে গজে দেবেন। 

এতে টানায় সাদা পাতা দিয়ে ও পোড়েনে কোনো 
একটি রঙীন পাতা দিয়ে বুনলে দেখতে সুন্দর 
হয়। অথবা, সবটা এক রঙের পাতায় বুনে ভিতরে 
একটি বা দুটি ছক দেবার মতো টানায় অন্য কোনো 
রঙের পাতা রেখে সেই অনুপাতে পোড়েনের পাতা 
ব্দনবেন। এইভাবেই প্রয়োজনমত ঢাকনাও তৈরি 
ক'রে নেওয়া যায় (৫৬-৫৭নং নকশা)। 


৫৮নং নকশা 


১৫৯ 


F7 
৫১৫৯ 
© 

© 
হং 
©. 


তু 


a 
Y 


CX 
SxS 
৫৬৫ 


f ৰ 
করিত 


ফাঁস-ব্যাগঃ প্রথমে CSR, তালপাতা সমান 

ক'রে চিরে নেবেন। Parar ফেলে দেবেন না, 
THATS কাজে লাগবে। ৬১নং নকশা অনুসারে 
দুটি শির নিয়ে একটির ওপরে অন্যাটকে সমকোণে 
রাখতে হবে। এ শিরের ওপর আরও দি পাতাকে 
সমকোণে রাখবেন। এঁ পাতা TTS ১ ও ২নং 
fox দিয়ে ১নং পাতাটিকে নিচে ও ২নং পাতাঁটিকে 
ওপরে রাখতে হবে (৬১নং নকশা)। 


sat চিহিত পাতাটির নিচের অংশকে এ শিরের 
ছকের নিচে মুড়ে ওপর দিকে তুলে দিন। তারপর 
Pal যথাস্থানে রেখে ১নং পাতাটির যে-অংশ 
ওপরে আছে তার বাঁ-দিকে রাখুন। 


১৭ 


ইনং পাতাটির যে-অংশ ওপরে থাকবে তাকে 

ছকের নিচের দিকে মুড়ে নিয়ে ২নং পাতার যে- 
অংশ For দিকে আছে তারই নিচে রেখে দিন 
(৬২নং নকশা)। 


নিচের দিক থেকে SAL পাতার যে-অংশ ওপরে 
মুড়ে বোনা হয়েছে তাকে ২নং পাতার ওপর "দিয়ে 
মুড়ে নিচে আনবেন এবং ১নং পাতার যে-অংশ 
'নচের দিকে আছে তার সঙ্গে লাগয়ে তার বাঁঁদকে 
রাখবেন। 


২নং পাতার যে-অংশ আগে মুড়ে আনা হয়েছে, 
সেই অংশটিকে পুনরায় উলটিয়ে ১নং পাতার 
ওপরকার ভাঁজের মধ্যে DIA টেনে দেবেন। 
এতে একট চার কোণা ফাঁসের সৃষ্টি হবে। এর 
চারাঁদকে চারখানি পাতা ও চারটি শির বোরয়ে 
থাকবে (৬৩নং নকশা)। 


এই চার-কোণা ফাঁস থেকে ডান-দিককার শিরের 

ওপর ও নিচের পাতার অন্য একটি শির আগের 
শিরের সঙ্গে সমকোণ ক'রে সাঁজয়ে নেবেন। 
যে পাতাটি RRE থাকবে তার fu এ নতুন 
হকের ওপর ৬৪নং চিত্রের মতো আর একাট পাতা 
লড়ে নেবেন। আগেকার নিয়মে বুনলে আর একি 
চার-কোণা ফাঁস তোর হবে। এইভাবে এক-একটি 
শির ও এক-একটি পাতা ক্রমাগত জুড়ে ধারে ধারে 
TOT যতখানি লম্বা করা প্রয়োজন ততখানি লম্বায় 
এই চারকোণা SURI লাইন বুনে যেতে হবে 
(৬৩নং নকশা)। 


LER নকশা 


সমান্তরাল করে অন্য একটি শিরা জযড়বেন। হাঁ 
দিক থেকে একটি পাতা লাগিয়ে যে পাতাগ, 

বেরিয়ে আছে সেইগ্রলির সঙ্গে আগেকার নিযে 
WT গেলে আর একটি লাইন হবে। এইভাবে 


৪৫টি লাইন হ'লে সেটি একটি ব্যাগের নিচেকার 


১৮ 


জন্য যথেষ্ট হবে। এই একই নিয়মে বুনে ব্যাগাট 
আরও চওড়া করা যেতে পারে (৬৫নং নকশা)। 


যে জানস.বূনবেন, তার তলাটি বোনা শেষ হ'লে 

তাকে উলটিয়ে ধ'রে তার চারাদকের শিরগুলিকে 
ওপরকার দিকে মুড়ে আনবেন। শরগদলিকে মুড়ে 
দিলেও সাধারণত AMT পুনরায় সোজা হয়ে 
যাবে। পরে একটি কাঠের ফ্রেম তৈরি করে তার 
ও "গন আগে থেকে যে তলাটি বোনা হয়েছে সেটিকে 
বসিয়ে শরগনীলকে মুড়ে একটি সতো দিয়ে সেই 
ফ্রেমাটকে বেধে দেবেন। এর পর এই ফ্রেমটিকে 
উলটিয়ে নিয়ে বুনতে হবে (৬৬নং নকশা)। 
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—_ 
ee 


এখন এই Pasta ওপর আর একাঁট শির 
বাঁসয়ে যে-কোনো জায়গায় একটি পাতা MICH, 
যে AA বোৌরয়ে আছে দেখবেন, CAN, Ta 
সঙ্গে একাঁট একাট ক'রে আগেকার মতো চারাঁদকে 
বুনে নেবেন। লাইনাঁট শেষ হবার সময় শিরাটকে 
বোনা ফাঁসের ভিতর 1শরার আরম্ভের সঙ্গে ANA- 
ভাবে মাশয়ে দেবেন। এই লাইনাট এক সম্পূণ 
[ভিন্ন লাইন হবে। পরে এক-একটি শর ও পাতা 
আগেকার মতো লাগিয়ে একাঁট ক'রে লাইন বদনে 
বুনবেন। শেষে যে Persien বাঁক থাকবে 
CHAE সমান ক'রে কেটে দেবেন। তারপর, 
একাট মোটা ‘শর শেষ প্রান্তে বাঁসয়ে পাতাগ্দলিকে 
tata বোনা-অংশের ভিতর ME সমান করে 
দেওয়া প্রয়োজন। 
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৬৭নং নকশা 


এইভাবে ব্যাগের ডালা বা ঢাকনা তৈরি করে 
ব্যাগের সঙ্গে তা লাঁগয়ে নিতে পারেন। হাতলের 
জন্য mi তালের ছিলটের ওপর একটি রঙীন 
পাতা SIVA তাকে ৬৮-৬৯নং নকশার মতো করে 
লাগয়ে নিলে ধরতে ও দেখতে সুন্দর হবে। 

প্যাঁটরাঃ এই একই নিয়মে বুনে একাঁটি চার- 


কোণা প্যাঁটরা সহজেই তোর করা যায় (৭০নং 
শকশা)। 
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৭০নং নকশা 


SIGs ৭০-৭১নং নকশা দেখে একই TRA 
ঝুঁড়ও বুনতে পারেন। qiya তলার জন্য একটি 
সাদা চাটাই বনে গোল ক'রে কেটে তা নিচের দিকে 
লাগাতে হয়। বেত বা বাঁশের তোর একাঁট হাতল 


এর সঙ্গে লাগিয়ে দিলে aiei 
হবে (৭১নং নকশা)। 
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বাজ্রে-কাগজ  ফেলবার  ট্টকরিঃ চেকার 
গোলটি ছোট ও ওপরকার গোলা পরিমাণ মতো 


বড় রেখে চারাদক বুনলে এবং 
লাগিয়ে দিলেই বাজে-কাগজ 
তৈরি হয়ে যায় (৭২নং 


( E 


৭২নং নকশা 


নিচে একটি তলা 


ফেলবার মতো টকার 
নকশা)। 


২০ 


কলিমোড়া পটির ব্যাগঃ আগে কলিভাঙ্গা পট 
বোলার যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, সেইভাবে 


1615 


প্রথমে একটি লম্বা পটি বুনে নিন। তারপর একটি 
কাঠের পাটাতনের চারদিকে এ পাটাটিকে ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে IS দিয়ে সেলাই ক'রে দেবেন (৭৩-৭৪নং 


AFT) | 


ER 


SE 
eS 


fs 


2 


WAS 


আর সূতা নজরে পড়বে না। নিচের দিকেও এভাবে 
সেলাই করে বন্ধ ক'রে দেবেন। আগেকার 1নয়মে 
তালের ছিলট ma হাতলও তোর ক'রে নিতে 
পারেন। 

কাঁলভাঙা পাঁটর হ্যাটঃ চারটি তালপাতার কাঁল- 
ভাঙা পাঁট ma সনন্দর হ্যাট তৈরি করা যায়। 
প্রথমে চওড়া তালপাতা দিয়ে সাদা চাটাই বোনার 
“নিয়মে হ্যাটের আকারে একটি FAT বুনে নেবেন। 
এরজন্য কাঠের বা মাটির একট ফ্রেম বা ছাঁচ তোর 
ক'রে তার ওপর তালপাতা ফেলে বুনলে, বোনা খুব 
সহজ হয়। প্রথমে ৭৬নং নকশার মতই হবে। যে 
অংশাঁট বের হয়ে থাকবে সেই অংশ বুনে পরে 
চারাঁদক সমান ক'রে কেটে দেবেন। পরে এর ওপর 
করতে হবে। হ্যাটাটর যে অংশ বাইরে থাকবে 
তাতে নিচে ও ওপরে একাঁট একি ক'রে mt 
পাটি একই সঙ্গে লাগিয়ে সেলাই ক'রে দেবেন। 


Data 


e [গর 
\ mel 6. Ç x । 


বাকি অংশের কেবল একদিকেই 
চলবে। পরে, যেখানে যেসব পাতা বেরিয়ে থাকবে 
PARAR ছেটে সমান করে দিতে হবে। হ্যাটের 
ভেতরে একাঁট কাপড়ের লাইনিং দিতে পারলে ভাল 
হয়। Paes আটকাবার জন্য হ্যাটের দুদক থেকে 
¿To তেও লাগয়ে নিতে পারেন (৭৭-৭৮নং 
নকশা)। 


কলিভাঙা Ada হাত-পাখাঃ চারাঁট তালপাতার 
কালিভাঙা পাঁট দিয়ে সনন্দর হাত-পাখা তোর করা 
যেতে পারে। ৭৯নং নকশা অনুসারে PTT feces 


P=. a.) 


$ 
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সমানভাবে কেটে একটি থাক ক'রে নেবেন। তারপর, পাখাঁট তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শব্ত করে বেধে 
সেই থাকের ঠিক মাঝখানে একাট গুণ সূচ দিয়ে 


দিন। যে জায়গাটা -হাতলের কাজ করবে সে = 
ফুটো ক'রে দেবেন ৷ তারপর, এ ফুটোতে একটি 


জায়গাটায় চিরবেন না যেন, তা গোটা অবস্থাতেই 
সুতো দিয়ে বেশ ভালো ক'রে বে'ধে [দিতে হবে। থাকবে (৮৩নং নকশা)। 


এবার, APSA ৮০নং নকশার মতো ছাতার 


৮০নং নকশা 


আকারে ছড়িয়ে দিন। চারদিক সমান ক'রে ছোটে 
দেওয়াও দরকার। তারপর, মাঝখান থেকে ২-৩ 
219 ছেড়ে দুপাশে দুটি পাট লাগিয়ে ৮১নং 
নকশার মতো শেষ অবধি সেলাই ক'রে পাঁট দিয়ে 


ne 


হয়তো মুশকিল হবে। এ 
বাতার অগ্রভাগ 


জন্য একটি সরু বাঁশের 
ছ'চালো ক'রে, তা দিয়ে বোনার 


অংশে FRA বলতে সহজ হবে। 
এইভাবে বনে যেকোন আকারের ডালা, খাপ 
রি RC Aa 
ইচ্ছামত রাঁঙয়েও নিতে পারেন ( ৮৪-৮৮নং 
নকশা) | 
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মূল অংশাঁট, যোঁট গাছের সঙ্গে লেগে থাকে এবং 
যোঁট দেখতে অনেকটা কাঁচর মতো (৮৯নং নকশা), 


৮৯নং নকশা 


' তাকে ছে‘চলে তার মধ্য থেকে এক রকমের আঁশ 
বা ALOT বের হয় (৯১নং নকশা)। সেই আঁশ বা 


৯০নং নকশা 


রাই বলা হয় তালের কপ এই দে 


কেটে গোল ক'রে নেবেন। এর একাদকে Ya ট 


ছেড়ে সামান্য একটু খাল ক'রে নিতে হবে। চার- 
দিকেই এ কাটা-অংশ সমান থাকবে। তারপর ওর 
_ মধ্যে সমান ব্যবধানে কতগ্যাল fen ক'রে নেবেন 
(৯১-৯৮নং নকশা)। 


২৪ 


তারপর, তাল ফে'পড়োর আঁশের ৮-১০টা এক- 
সঙ্গে সমান ক'রে নিয়ে তার মাঝখানে মুড়ে দিতে 
হবে। সেই মোড়া Beis কাঠের Tenor Tera 
মধ্যে একটি একটি ক'রে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেবেন 
যাতে মোড়া era 'কাঠের অন্যদিকে অল্প 
বোরয়ে YTF | তারপর, একাঁট পিতল বা লোহার 
তার দিয়ে সেই মোড়া অংশ্রে ভিতর দিয়ে পর পর 
সেলাইয়ের মত ক'রে গেথে দিলে Teacher স্থানচ্যুত 
হবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এইভাবে গাঁথা 


তাল-ছিলট্ঁঃ তালের বেগড়ো থেকে যে ছাল বের 
হয় তাকে তালের ছিলট বলে। ঘরের RÍA 
বধিতে, বেড়া বাঁধতে এইজাতীয় ছিলট বেশ কাজে 
লাগে। কোন কোন জায়গায় তালের ছিলট দিয়ে 
DGA ঝাঁপ ইত্যাদিও তোর হয়ে থাকে। এই 
ছিলটকে যাঁদ সমানভাবে লম্বায় সর. করে কাটা 


২৫ 


যায়, তা হ’লে এই ছিলট দিয়ে বেতের মতই মোড়া, 
| চেয়ার ইত্যাদিও বানানো যেতে পারে। বেত বোনার 
| নিয়মেই এই 1ছলট বোনা হয়। 

| ব্যবহারের আগে তাল-ছিলটকে ২-৩ ঘণ্টা ভাল 
ক'রে fetaca নিতে হবে। তবে বোঁশ 'ভিজালে 
এর স্বাভাঁবক রঙ নষ্ট হয়ে যেতে ACA! তারপর 
সমতল কোন জায়গায় ফেলে একে সমানভাবে চরে 
নিতে হবে। ছার দিয়ে ছিলটগনালকে চে'ছে 
নেওয়া দরকার (৯৯-১০১নং নকশা)। 


১০২নং নকশা 
সরু বাখাঁর চ্যাপটাভাবে চে'ছে নিয়ে ফ্রেমাটর নিচে 


বাইরের দিকে Aa ১০৪নং নকশা অনুসারে 
বেধে নিন। সুতো দিয়ে বাঁধতে হবে। এইভাবে 


৯১নং নকশা 
১০০নং নকশা ১০৩নং নকশা 
ন চারাঁদকেই বাখাঁর সাজিয়ে দেবেন। পরে, একাট 


একটি TANT তুলে ধ'রে তাতে ছিলট পাঁরয়ে নেবেন। 
প্রথমবারে যে AMAA eT ওপর দিকে তোলা হবে, 
“ua সেগুলিকে নিচে রেখে অন্যগ্ীলকে 
ওপর দিকে তুলে দ্বিতীয় লাইন IAS হবে। 
[বোনবার সময় দেখবেন যেন ছিলটের চিকণ দিকটা 
ওপরে থাকে (১০৪নং নকশা)। 


LANTO OLTI | 
UU III TU ? 
| | 


A 
১০১নং নকশা Dest 

আগে তালপাতা রাঁঙয়ে নেবার যে নিয়ম বলা | 

হয়েছে সেই 'নয়মেই তাল-ছিলট রঙ করা যায়। HN! | 

তাল-ছিলটের সটকেশঃ যে মাপে FAVE |) 

তোর করবেন প্রথমে সেই মাপের একাঁট ফ্রেম তৈরি | 

ক'রে নিন। বাঁশের বাখাঁর দিয়েই এই ফ্রেম তোর 

ক'রে নেওয়া যায় (১০২নং নকশা)। PORTA সর, 


১০৪নং নকশা 


২৬ 


অফিস e ১০৯নং নকশা অনুসারে বাঁশের 
বাতা দিয়ে একটি ফ্রেম তৈরি ক'রে সম্টঁকেশের বাতা 


১০৫নং নকশা 
তারপর, একই নিয়মে দু'টি ডালা তোর ক'রে ধর 
একটিকে নিচের দিকে পাকাপাকিভাবে লাগিয়ে LPT 

দেবেন এবং অন্যাটকে ওপরে এমনভাবে বাঁধবেন সাজাবার নিয়মে, এই ফ্রেমাটতেও কাঠি সাজিয়ে 
যাতে সহজে খোলা যায়। ওপরের ডালাটিতে নিন। সাজান হয়ে গেলে বনতে শর; করুন। 
কবজা ও তালা লাগাবার আলতারাসও লাগিয়ে নিতে প্রথমে নিচের দিকে ছিলট দিয়ে ১২ Shey পারমাণ 


গারেন। সঃটকেশাঁটি যাতে ধরতে পারেন, সেজন্য বনে পরে ১২ TG পারমাণ ছেড়ে দেবেন। তারপর 
একাঁট হাতলও লাগিয়ে নিতে হবে (১০৬-১০৮নং 


আবার ১২ ইণ্ডি বুনে কিছুটা ছেড়ে দিন। এইভাবে 
নকশা)। মাপমতো বোনা হয়ে গেলে বোনার মুখ বন্ধ ক'রে 
দেবেন। কিছদ পর্ব দুটি বাঁশের বাতাও 


dd 


হয়ে গেলে যে- 
কোন রঙের ছিলট দিয়ে জড়িয়ে নিতে হবে (১১০নং 
“Da বোনা হয়ে 


৯০৮নং নকশা ১১১নং নকশা 
= A 


এর সঙ্গে লাগিয়ে নিতে হবে। দু'পাশে ধরবার 
জন্য e কড়া (ছিলটের তৈর)ও লাগয়ে নিতে 
পারেন (১১১নং নকশা)। 


কুটোৱ কাজ 


ধান কাটা হয়ে গেলে ধানগাছের যে অবশিষ্ট 
অংশ থাকে তাকে আমরা - বাল কুটো। অনেক 
জায়গায় একে বলা হয় নাড়া বা পোয়াল। এই- 
জাতীয় কুটো দিয়ে অনেক রকম হাতের কাজ করা 
যায়। 

কুটোর পাগোশঃ প্রথমে কিছ কুটো ঝেড়ে নিয়ে 
তা দিয়ে একাঁট বেণী তৈরি করতে হবে (১১২নং 
নকশা)। একাঁট সমতল জায়গায় দুপাশে দুটি 


BRE 


DORA নকশা 


কাঠের পাটা রেখে তার মধ্যে ১১৩নং নকশা 
অনযযায়ী তৈরি বেণীটিকে মুড়ে মুড়ে বাঁসয়ে 


SSOR নকশা 


তাকে পা দিয়ে চেপে ধরুন। এই চেপে ধরার 
ফলে ভাঁজগুলি সমান হয়ে যাবে। পরে এ ভাঁজ- 
গুলির মাঝখানে একটা চিহ্ন ক'রে তাতে একাট 
পাটের দাঁড় পাঁরয়ে নেবেন (SSOR APM)! 
পাপোস তোর করতে এইরকম কতকগ্যাল দড়ির 
প্রয়োজন। বেণীর কতক অংশ খালি রাখতে হবে 
এবং চারাদকে ও মাঝে মাঝে বসাতে হবে। যতখানি 
লম্বা ও চওড়া পাপোশের প্রয়োজন সেইভাবে মেপে 


একটি সমতল জায়গায় চারদিকে চারটি খিল পটতে 
নেবেন। জায়গাঁটি মেপে নিলেই বুঝতে পারবেন 
যে কতটা লম্বা বেণী মুড়ে ভাঁজ ক'রে দাঁড়তে 
গাঁথতে হবে এবং বেণীর কতটা জায়গা খালি 
রাখতে হবে। পরে, এ Raras aaa 
চাঁড়য়ে পাপোস বাঁধবেন। চারটি খিলের লম্বা 
অংশের দুটি খিলে এক লাইন সরল বেণী পরিয়ে 
তার পাশে গাঁথা বেণী লম্বায় সাজিয়ে দেবেন। 
পরে, এই সরল বেণীর সঙ্গে ভাঁজ-করা বেণীটির 


 প্রত্যেকাট ভাঁজে AD দিয়ে সেলাই ক'রে আটকে 


দেবেন। পরে ১ বা ২ লাইন সরল বেণী লাগাবেন। 
তাকেও প্রাত ভাঁজের সঙ্গে সেলাই করতে হবে। 
পাশের অন্য দুটি খিল পর্যন্ত এইভাবে গেথে 
যাবেন। এই খিল দুটি পর্যন্ত গাঁথা হয়ে গেলে 
২-১ লাইন সরল বেণী পাপোশের চারাদকে সমন্দর 
ক'রে AVE আগেকার মত গেথে নিলেই পাপোশ- 
বোনা শেষ হবে (১১৪নং নকশা)। 
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১১৪নং নকশা 
কুটোর ট্যাপঃ প্রথমে কুটো থেকে শীষের অংশটি 
বের করে নেবেন। টপ বনতে এই অংশটি 
[বিশেষ দরকার। সমান আকারের FORA শীষ 
নিয়ে তাতে &, ৬ অথবা ৭ শাখায় একাট পাট 
বুনবেন (১১৫নং নকশা)। তালপাতার পাঁট 
বোনার নিয়মেই এই পাঁট বুনতে হবে। কুটোর 
শীষ যদি একটু মোটা হয় তা হ'লে ৫ শাখায় 


=> 


৬ 


2227 


ES 


১১৫নং নকশা 


এবং সরু হ'লে ৬ কিম্বা ৭ শাখায় পাঁটি বুনতে 
zal ফতবড় da Cold করা দরকার সেই মাপে 
কাগজে বা তালপাতায় একটি ফ্রেম তৈর করে 
ME হবে। তার ওপর এই পাঁটাটকে ঘ্দারয়ে 
ঘুরিয়ে বাঁসয়ে AD দিয়ে সেলাই কারে নেবেন 
(১১৬নং নকশা)। সেলাই করবার সময় সুতোর 


১১৬নং নকশা 


দিকে লক্ষ্য রেখে কুটোর ধারে ধারে সেলাই করতে 
পারলে, সমৃতোটি আর বাইরে থেকে দেখা যাবে না। 
ট্রাপর চারপাশ বোনা হয়ে গেলে তাকে ফ্রেমের 
সঙ্গে সমান কারে নেবেন। পরে পাঁট থেকে এক- 
একাটি টুকরো কেটে নিয়ে oft ওপর ১১৭নং 
নকশার মতো লাগিয়ে তার MR সেলাই করবেন। 


১১৭নং নকশা 


ওপরদিকে qua পাঁটর টুকরো বসাবেন-- 
omas ate ভাঁজের সঙ্গে সুতো দিয়ে টে'কে 
নেবেন। তারপর, ট্যাপর ভেতরে একটা কাপড়ের 
লাইীনং দিয়ে নিলেই হ'ল। 

এই নিয়মেই কুটোর হ্যাট tela করা যায়। তবে 
তাতে টুকরো পটি কোথাও লাগাতে হবে না (১১৮- 
৯২০নং নকশা)। 


২৮ 


১২০নং নকশা 
কুটোর ব্যাগঃ তালপাতার চাটাই বোনার নিয়মে 
কুটোর পাট দিয়ে ব্যাগ বোনা যায়। প্রথমে ব্যাগের 
একটা ফ্রেম (১২১নং নকশা) তোর ক'রে faa 


রি 


১২১নং নকশা 


তারপর ব্যাগ বোনার নিয়মে কাজ করতে হবে। 
হাতলে ও ব্যাগের মুখে একটি কারে পাট জাঁড়য়ে 
Re পারলে দেখতে AA হয়। 


অন্যান্য জানিস ঃ ধানগাছের কুটো দিয়ে 


ভালা after, চাঙা, বাক্স ইত্যাদি নানা রকমের 
| (১২৪-১২৭নং নকশা)। 


sem ও পূ দিয়ে এসব জানিস বোনবার 
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১২৭নং নকশা 


Em 
SS 


মতো Aa নিয়ে তার ওপর বাছাই করা কুটো জাঁড়য়ে 
বুনলে amaia মজবুত হবে। পরের সঙ্গে 
কুটো জড়াবার সমর বার বার কুটোগনঁলকে fate 
নিতে হবে। জলে নরম না হ'লে কুটো ভেঙে যেতে 
পারে। কোন জায়গায় যাতে ভাঁজ না পড়ে বা কোন 
জায়গা যাতে মুড়ে না যায় সৌদকেও লক্ষ্য রাখতে 
হবে। মাঝে মাঝে পুরকেও অল্প জল ছিটিয়ে 
ভিজিয়ে নিতে পারেন। 

মধ্যে তফাতটা এই যে, তালপাতাকে পুরের ওপর 
কেবল একবার জড়াতে হয়, কিন্তু কুটোতে জড়াতে 
হয় দুবার | 


সাবাই ঘাসের কাজ 

সাবাই ঘাস সাধারণত কাগজ COA কাজে লাগে। 
কিন্তু, সাবাই ঘাসের কুটো ও দাঁড় দিয়েও অনেক 
রকম জানিস তোর করা TA 

সাবাই পাপোশঃ জবাই ঘাসের কুটো দিয়ে 
প্রথমে লম্বা একটা বেণী তৈরি ক'রে নিন। বেণী 
সব জায়গায় সমান হওয়া দরকার । এর আগে ধান- 
গাছের কুটো দিয়ে পাপোশ তৈরির যে নিয়ম বলা 
হয়েছে, সেই নিয়মেই সাবাইয়ের কুটো দিয়ে পাপোশ 
বানাতে পারবেন (১২৮নং নকশা)। 
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১২৮নং নকশা 


সাবাই দাঁড়: সাবাই ঘাস দিয়ে যে দাড় তোর 
নেওয়া শ্রয়োজন। প্রথমে দু'পাশে mo খাট 
25 তা দড়িটা টান কারে বেধে দিন। 


৩০ 


ভালো করে SE গেলে একমুঠো ঘাস বা 
নারকোলের ছোবড়া দিয়ে দাঁড়টা মেজে নিলে খ:ট 
আর থাকে না; আর, এতে কারে দাঁড়াট খুব 
পাঁরত্কার ও চিকণ হয় (১২৯নং নকশা)। 


১২৯নং নকশা 

সাবাই দড়ির বাক্সঃ কেরোসনের কাঠ বা অন্য 
কোনরকমের বাজে কাঠের সাহায্যে প্রথমে আপনার 
পছন্দ ও মাপমত একাঁট বাক্স তৈরি ক'রে নিন। 
তার ওপরে আঠা মাখিয়ে সাবাই দড়িগমাল পাশা- 
পাশ ঘুরিয়ে ঘ্যারয়ে লাগিয়ে দিন। দাঁড়গরালকে 
এমনভাবে লাগাবেন যাতে কাঠের কোন অংশ না 


G 
= EH 


১৩০নং নকশা 


দেখা যায়। ডালার ওপরে ale কোনরকম নকশা 


করতে হয় তা হ'লে আগে তা এ'কে নিয়ে পরে 
দড়িগ; কে সেইভাবে আটার ওপর বাসে দেবেন । 


১৩১নং নকশা 


তারপর বাক্সাটকে রোদে শুকোতে দিন। RA 
গেলে শিরীষ কাগজ ঘসে দাঁড়গ্াল মোলায়েম 
কারে নেবেন। পরে তাঁসর তেলের সঙ্গে চকোলেট 
বা অন্য যে-কোন রঙ লাগিয়ে দিলে বাক্সে জল 
পড়লেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এই নিয়মেই 
mane তৈরি করা যায়। 

সাবাই দাঁড়র খাটিয়াঃ খাটিয়া তৈরি করার আগে 
৪টি পায়া আর Std am দিয়ে খাটিয়ার একটি 
ফ্রেম তৈরি ক'রে নিন। ১৩২নং নকশা দেখঃন। 


১৩২নং নকশা 


বারনাগ;ললৈকে ১, ২, ৩ ও ৪ এইভাবে চিহ্নিত ক'রে 
নেবেন। SAR ধার্‌নার অর্থাৎ একেবারে ডানদিকের 
ধারুনার ৮-১০ Ef ভিতরের দিকে ১, ২ চিহ্নিত 
ধার্নায় (অর্থাৎ, ওপরকার ও নিচেকার) ধার্নায় 
একাঁট দাড় ৮-১০ বার জড়িয়ে নেবেন। 
এই দাঁড়াটির ওপর ও নিচের দ:গোছার মধ্যে একটি 
কাঠি চ্রাকয়ে সেই কাঠিটিকে ডানদিক থেকে বাঁ 
face ঘুরাতে থাকবেন। এর ফলে শন্ত দড়ি তৈরি 
হবে। শেষে এই কাঠির একটা দিক ৪নং 
(অৰ্থাৎ ডান দিককার) mue Fo 
আটকে দেবেন। এতে করে দাঁড়টির পাক 
আগে মেজে নিয়ে একাঁটি কাঠির সঙ্গে জড়িয়ে 
বাঁন্ডল বানাবেন। এ aura দড়ির আগাটি 
ভতরকার men R ধার্নার (অর্থাৎ উপর 
দিককার ধার্‌নার) একপ্রান্তে ATH দেবেন (১৩২নং 
নকশা)। বাণ্ডিলাটকে গভতরকার দাঁড় ও 8R 
RAR ¡e GH RR), ET রাখবেন 
_ আতে কারে বোনার সম, E অলক ৮ 


আপান দাড়ি খুলে আসবে! 


১৩৩নং নকশা 


দাঁড়াটকে দু'ফেরতা ক'রে নিয়ে 'ক'চাহত কোণে 
ও ২নং বা নিচের দিককার ধার্নার ওপরে RE 
Ra সেই কোণের পায়ার নিচে A তার সঙ্গে 
(বাঁঁদকের) ও am ধার্নার (বা নিচের দিককার) 
ওপর ভিড়ে থাকবে। এইভাবে ৩ বার EA 
'ক' ও y চিহ্নিত কোণ ma মধ্যে ৬ জুতোর 
একট লাইন তোর হবে। 

এর পর এ দড়িটিকে TARO ক'রে তাকে ভিতর 
দিককার দড়ির সঙ্গে ঘুরিয়ে নিয়ে আগেকার সেই 
৬ সুতোর লাইনের ওপর তুলে ১নং ধারনার (বা 
উপর দিককার) নিচে দিয়ে RE নেবেন। এর 
পর এ দড়ির পরত দুটিকে এ জায়গায় আলাদা 
ক'রে দেবেন এবং তাকে 'খ-চিহিত কোণের পায়ার 
নিচে ঘুরিয়ে ওপরে তুলবেন। ৩ ও ২নং LAAT 
(বাঁদিকের ও নিচেকার) দুশটর ওপর ৬ সুতোর 
লাইনের ১২ ইণ্ডি দূরে তার বাঁঁদকে অন্য একটি 
লাইন আরম্ভ করবেন (১৩৩নং নকশা)। 

দাঁড়র বাণ্ডলাটকে ২নং ধারনার (বা নিচেকার) 
o দিয়ে নিয়ে গিয়ে ধারনার ওপর দিয়ে Ra 
নিয়ে ৬ সুতোর লাইনের ডান দিকে ১২ ইণ্ডি দুরে 
ইনং ধার্না (বা নিচেকার) ও ভিতরকার দাঁড়র 
ওপর, একটি লাইন আরম্ভ করুন! ঠিক এইভাবে 
আরও mam দাঁড়টিকে ঘুরিয়ে নিয়ে Telos 
{দলে মধ্যেকার ৬ সুতোর লাইনের দু'পাশে ৩ 
সুতোর দ:'টি লাইন হবে। T ও ‘গ' চিহিত কোণ 
a সামনে ৬ সুতোর লাইনের দুই প্রান্তের 
om © WISH AEA Tu দিলে, সৰ্বপ্ৰথম, 
ফস ARAN 
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এর পর দাঁড়টিকে আবার দু পরত ক'রে ভিতর- 
কার দাঁড়র ওপর দিয়ে sa ডান Mer ৩ 
FOS লাইনের ওপর, মধ্যের ৬ জুতোর লাইনের 
নিচে ও বাঁদিকের ৩ সুতোর লাইনের ওপর তুলে 
তাদের ১নং ধারুনার (বা উপর দিককার) নিচে 
নিয়ে সে-জায়গার আগেকার দাঁড়াটর দুই প্রস্থকে 
আলাদা করে দেবেন। দাঁড়টিকে খ’ {চিহ্নিত 
পায়ার নিচে ঢুকিয়ে আবার ওপরে তুলে ৩ ও ১নং 
ধারনার (বা উপর দিককার) ওপর বাঁ-দিকের 
আগেকার ৩ সুতোর লাইনের বাঁদিকে অন্য একটি 
লাইন আরম্ভ করবেন। ঠিক আগেকার নিয়মে 
দাঁড়ীটকে টেনে এবং দড়ির বাণ্ডিলটকে ২নং 
ধারনার (বা নিচেকার) নিচে দিয়ে নিয়ে গিয়ে 
ধার্‌নার ওপরে ঘুরিয়ে নিয়ে ২নং ধার্‌না (বা নিচে- 
কার) ও ভিতরকার দড়ির ওপর ডানদিকের আগেকার 
৩ সুতো লাইনের ডানদিকে ১ই Sie দুরে বাঁসিয়ে 
দিলে সেখান থেকেই অন্য একটি নতুন লাইনের 
আরম্ভ হবে। আবার ঠিক আগেকার নিয়মে দুবার 
TT এই TA নতুন লাইন TT ৩ জুতোর 
লাইন হবে। 'গ' ও খা চিহ্নিত কোণগঢ়লতে 
আরও এক এক বার এই ,নতুন ও ৩ সুতোর 
লাইনের ফাঁস বসে যাবে॥ আগেকার বোনার 
প্রথম লাইনটি যে লাইনের ওপর পড়ে 
থাকবে এইবারের এই লাইনটি তার নিচে 
এবং এর আগেকার লাইন যে লাইনের নিচে পড়ে 
থাকরে এবারের লাইনটি তার ওপরে থাকবে। 


AN 
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ঠিক আগেকার নিয়মে বুনে Y ও Y চিহিত 
কোণ দুটির মধ্যে যতখানি জায়গা থাকবে ও তার 
মধ্যে TEA ৩ জুতোর লাইন হ'তে পারবে 
SET ৩ সুতো বসাবেন। এই are ১২ 
হাণ্ডি পর পর থাকবে। লাইনের সংখ্যা বাড়বার 
MON সঙ্গে ‘ক’ ও 'গ’ চিহ্নত কোণ mt 
Ta থেকে ভিতরের দিকে সমানভাবে খাটিয়া 
বোনা হবে (১৩৪নং নকশা)। 


Ae 


১৩৫নং নকশা ১৩৬নং নকশা 


সবশেষে, 'ক' ও 'গ' কোণের মধ্যে ৬ সৃতোর = 


লাইন বসাবার নিয়মে দাঁড়াটকে নিয়ে ‘খ’ কোণের 
পায়ার নিচে ITA বোনা ফাঁসের মধ্যে দুদকের 
বোনাকে লক্ষ্য করে তাকে 'ঘ' কোণ পর্যন্ত এনে 
৩ বার সেইভাবে দাঁড় বুনে দিলে a ও 'ঘ' কোণের 
মধ্যে আরও একটি ৬ সুতোর লাইন হবে। সেই 
MR MO বোনার কাজ শেষ হবে। 


ER ধার্‌না (ডানাদকের) ও ভিতরকার দাঁড়কে 
একটি দাঁড় দিয়ে ১৩৫-১৩৬নং নকশার মতো টেনে 
বে'ধে দিলে খাটিয়াটির বোনা সমস্ত অংশ সমান 
হয়ে যাবে। কিছ্যাদন ব্যবহারের পর খাটয়ার 
দাঁড়গ্ীল ঝুলে পড়তে পারে। সেই অবস্থায় ৪নং 
ধারনা (ডোনাদকের) ও fora দড়িতে যে 
ফাঁসাট লেগে আছে তাকে খুলে আবার কষে বেধে 
দিলে আগেকার মতো সমান হয়ে যাবে। বোনার দাঁ়- 
গণলকে আপা ইচ্ছামতো রং করে নিতে পারেন। 


পবসনু-৫৮/৯-৫২৮এফ-১,৫০০ 


ইত্যাদি যে-কোন পদ্ধাততে বোনা যেতে পারে। 
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